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আস্‌সালামু আলাইকুম।
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবার সরকার গঠনের পর পর্যায়ক্রমে সকল মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করছি। এ ধারাবাহিকতায় আজ আমি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এসেছি। মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডে গতিসঞ্চার এবং আপনাদের বিভিন্ন সমস্যা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে অবিহিত হওয়ার জন্য আমার এ পরিদর্শন। 
সুধিবৃন্দ,

শুরুতেই আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। যাঁর নেতৃত্বে ৯-মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতার লাল সূর্য। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা এবং লাখো শহীদদের। স্মরণ করছি ২-লাখ নির্যাতিত মাবোনকে। সমবেদনা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবাদের সদস্যদের প্রতি। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রইল আমার লাল সালাম। 
পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। তিনি প্রথমেই শুরু করেন মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার, নির্যাতিত নারী ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের কাজ। মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তার জন্য তিনি ১৯৭২ সালে গঠন করেন মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট। তিনি পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া ৩২টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এই ট্রাস্টের অধীনে ন্যস্ত করেন। 
বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই পরাজিত শক্তি তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। একইসঙ্গে হত্যা করা হয় মুক্তিযুদ্ধের অর্জন এবং চেতনাকে। বন্ধ হয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের কাজ। 
ঘাতকেরা শুধু বন্ধবন্ধুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁরা চেষ্টা করেছিল বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত সব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দেওয়ার। 
বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এর আওতাধীন লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বন্ধ করে দেয় এবং সংস্থাটি পরিণত হয় লোকসানী প্রতিষ্ঠানে।
আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে উদ্ধারে ‘কল্যাণ ট্রাস্ট উদ্ধার পরিকল্পনা’ নামে একটি বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। 
এই পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট তার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করে পুনরায় একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে- এটাই আমার প্রত্যাশা।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ জনগণকে সাথে নিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনেছে। কাজেই মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য জনগণের প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগের উপর অনেক বেশি। জনগণের সেই প্রত্যাশা আমাদের পূরণ করতে হবে। 
আমরা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের শহীদ, মুক্তিযোদ্ধা, ও তাঁদের পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।
ক. আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সন্মানীভাতার পরিমাণ ৯০০ টাকা থেকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ৫ হাজার টাকায় উন্নীত করেছি। ভাতাভোগীর সংখ্যা ১ লাখ থেকে বৃদ্ধি করে ২ লাখে উন্নীত করা হয়েছে। 
খ. গত বছরের ১লা নভেম্বর হতে বিভিন্ন শ্রেণীর ৭ হাজার ৮৩৮ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে ‘এ,বি,সি ও ডি’ শ্রেণীতে ভাগ করে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত ও শহীদ পরিবারবর্গের মাসিক সন্মানী ভাতার পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। 
এরফলে ‘এ’ শ্রেণীভুক্ত ২০ জন মাসিক ৩০ হাজার টাকা হারে, ‘বি’ শ্রেণীভুক্ত ১৪৬ জন ২০ হাজার টাকা, ‘সি’ শ্রেণীভুক্ত ২ হাজার ৩২৯ জন ১৬ হাজার টাকা এবং ‘ডি’ শ্রেণীভুক্ত ২ হাজার ৫৩২ জন ৯ হাজার ৭০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন।
এছাড়া, ২ হাজার ৫০০ শহীদ পরিবার মাসিক ১৫ হাজার টাকা, মৃত যুদ্ধাহত ৩০৩ পরিবার মাসিক ১৫ হাজার টাকা, ৭ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ পরিবার মাসিক ২৮ হাজার টাকা এবং তারামন বিবি, বীরপ্রতীক মাসিক ১৫ হাজার টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন। ভাতার পাশাপাশি এই ৭ হাজার ৮৩৮ পরিবার পুলিশের ন্যায় রেশন সামগ্রী পাচ্ছেন। 
গ. মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ৬৭৬ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার ভাতা বীরশ্রেষ্ঠদের জন্য ১২ হাজার টাকা, বীর উত্তমদের জন্য ১০ হাজার টাকা, বীর বিক্রমদের জন্য ৮ হাজার  টাকা এবং বীর প্রতীকদের জন্য ৬ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এই বর্ধিত ভাতা ২০১৩ সালের জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে।
ঘ. তাছাড়াও রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত সকল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে সরকারি যানবাহনের মাধ্যমে (রেলওয়ে ১ম শ্রেণী, বিআরটিসি’র কোচ-বাস, জলযান) এবং বাংলাদেশ বিমানে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে বছরে একবার বিনাভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা পাচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এজন্য পরিচয়পত্র প্রদান করেছে। প্রতি ৫ বছর পর এটা নবায়ন করা হয়। 
ঙ. যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধগণ বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে সর্বোচ্চ ৮ লাখ টাকা অনুদান গ্রহণ করে বিদেশে (ভারত, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর) উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন।
চ. মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা/কর্মচারিদের চাকুরি হতে অবসর গ্রহণের সময়সীমা বৃদ্ধি করে ৬০ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।
ছ. চাকুরিক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নাতি-নাতনীদের জন্য ৩০% সংরক্ষণ করা হয়েছে। 
জ. বিশেষ বিসিএস ও শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও নাতি-নাতনীদের চাকুরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, মুক্তিযোদ্ধাদের মেধাবী সন্তান ও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য লেখাপড়ায় সহায়তা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ৫% কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ‘বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তি’ চালু করা হয়েছে।
ঝ. ১৯৭১ সালের মহান মুক্তযুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যে সকল বরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক এবং সংগঠনকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাঁদেরকে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। এজন্য সরকার (১) বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা (২) বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা (৩) মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা পদক প্রবর্তন করেছে। 
এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালের ২৫ জুলাই প্রথমবারের মত ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বিদেশী নাগরিকদের জন্য সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘‘বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা’’ প্রদান করা হয়। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এই পদক গ্রহণ করেন।
এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩২৮ জন ব্যক্তি ও ১০টি সংগঠনকে ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা’ এবং ‘মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা’ প্রদান করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আমরা আরও অনেকগুলো সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:
1. ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৭৪ কোটি ৫৮ লাখ টাকা ব্যয়ে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বিভিন্ন সময়ের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ঘটনা ও মুক্তিযুদ্ধের সচিত্র ইতিহাস ও দলিলপত্রসহ মোট ১৪৪টি গ্লাস প্যানেল মুদ্রণ করে ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর সজ্জিত করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্মিত জাদুঘরে লাইটিং, সাউন্ড সিস্টেম ও মাল্টিমিডিয়া শো স্থাপন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধির রেপ্লিকা নির্মাণ করা হয়েছে।
2. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য ২২৭ কোটি ৯৭ লাখ টাকা ব্যয়ে ‘ভূমিহীন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় মোট ২ হাজার ৯৭১টি আবাসস্থল নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে ২৪১টি বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে এং ৬৭৮টি বাসস্থান নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
3. ঢাকার মোহাম্মদপুরের গজনবী সড়কে শহীদ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৬২ কোটি ৯০ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৫তলা বিশিষ্ট আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ভবনের নির্মাণ শেষ হয়েছে। এই ভবনের ১ম থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত আয় মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। ৭ম হতে ১৫ তলা পর্যন্ত আবাসিক ফ্লাট যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
4. মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে সংরক্ষণের জন্য আগারগাঁয়ে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি স্থায়ী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া ১০টি জেলায় ১৩টি স্থানে মুক্তিযুদ্ধকালীন উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরের স্থানগুলো চিহ্নিত করে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।
5. মু্ক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৩৫টি জেলায় ৬৫টি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩১টি স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট স্মৃতিস্তম্ভসমূহের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
6. দেশের ৬৪টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৮টি জেলা ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ২৫টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে।  
7. ১ হাজার ৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২২টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৩টি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ৭০টি উপজেলায় ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।
8. আধুনিক পদ্ধতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের একক তালিকা প্রকাশের জন্য ডাটাবেইজ তৈরির কাজ চলছে। 
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,
আমাদের মনে রাখতে হবে, মুক্তিযোদ্ধাদের চরম আত্মত্যাগ এবং ৩০ লাখ প্রাণের বিনিময়ে আমরা আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা পেয়েছি। বিশ্বের বুকে আজ আমরা গর্বিত জাতি। কাজেই মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান এবং তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিত করা আমাদের সকলের কর্তব্য। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে আগেও যেমন কাজ করেছে ভবিষ্যতে একইভাবে কাজ করে যাবে।
আমাদের লক্ষ্য হল বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উজ্জীবিত একটি সুখী-সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করব ইনশাআল্লাহ। আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ে তুলি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
... 

3

